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বন্ধুদের কাছে কি 
কিছু লুকোনো বায়? 


এয়ারটেল এ কল সেটআপ, রেজিস্ট্রেশন 
চার্জসহ কোন লুকোনো খরচ নেই 


রস+আলো 47 ২৬ সেন্টেম্বর ২০১১ 


৬০৮৮7 


দুরে মনুষেরাকারণে অন হান জীবন বিগ যে একে একে হারিয়ে যাচ্ছে অনেক প্রাণী । আমাদের 
552৮5 
রিপা হর বু সেভ' করব? 


মনে রাখবেন, আজকের দিনটি গতকাল 
আগামীকাল ছিল, যেটার কথা ভেবে গতকাল 
আপনি চিন্তিত ছিলেন। 


খেলাধুলার পাতা মানুষের অর্জনের কথা বলে আর 
জরন্টপেজ ব্যর্থতার কথা ছাড়া আর কিছুই বলে না। 
আর্ল ওয়ারেন 
সার্কিন রাজনীতিবিদ 


বাদুড় সব ব্যাপারেই একটু ব্যতিক্রমী । এরা 
একমাত্র স্তন্যপারী প্রাণী, যারা উড়তে পারে। 
রাতে এরা খাবারের সন্ধানে উড়ে বেড়ায়, আর 


দিনের বেলায় গাছের ডালে উল্টা হয়ে ঘুমায়। সোতিরাছজার 

বিচিত্র ব্যাপার । মানুষ যদি গাছের ভালে ঝুলতে হিসাব করুন, স্বাধীনতার 
চায়, তাহলে বেশ কষ্টে মুঠো করে ডাল ধরতে এবছর হচ্ছি 
হয় এ জন্য ধুতি সেিলোই নু কাধ 15111 

ও সমস্ত « ওঠে। বেশ 

বরতে হয় তাই কে হা তার বিপরীত চিত্রে দেখুন 
উন গর উউ দেখিয়ে চেবের সামনে 
গাছের ডাল পেলেই থাবা প্রসারিত করে, আর নাড়া শার্টের কলার। 
নখগুলো দিয়ে ভাল আকড়ে ধূরে ঝুলে পড়ে । এ ৮১১1711 
স্ময় এরা পায়ের পেশি সংকৃচিত না করে বরং সুজাতার, 

ল করে দেয়। শরীরের ওপরের অহ! পাই, কড়িও আনা । 
ওজন তার নখগুলোকে দৃঢ়ভাবে আটকে রাখতে জল মুদাদবূলে তারা 
সাহায্য করে। তখন কুলে থাকার জন্য তার আর নিতিক রা 
বাড়তি শক্তি ব্যয় করতে হয় না। আঁকড়ে ধরা হাতে 
98752 845 বনি নন 
ভার ছেড়ে দিতে পারে বলেই ওই ভাঙ্গতে এমন অনাদরে 

বাচার চেয়ে মরা ভালো 
ভাবছি, যাব মরে । 


আদি গেছে অন্ত্য 


৬ অক্টোবরের মধ্যে উপল যিনি পাঠককে 
দেওয়া হবে ১০০ টাকার করে প্রাইজবনড 


টুর দিন মুছতে 
“বিচার বন্ধ করো'_দাবি তোলে 


রাজনীতিকেরা ভেবেছিল, বনহিকঃ 
ভেঙে দিল হাটে হাড়ি বেতসিজ ... 


টি বর 
৯. পরতে: অসীম রায়, বাসা ৪০, ফুদকীপাড়া, 
ঘোড়ামারা, বোয়ানিয়া, রাজশাহী । 


২. সঞ্জয়, রুম ৩৪২, জগন্নাথ হল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় । 


সম্পাদক ও প্রকাশক মতিউর রহমান-এর দৈনিক প্রথম আলোর সোমবারের ক্রোড়পত্র হিসেবে রস+আলো উৎপাদিত । যোগাযোগ : 
সিএ ভবন, ১০০ কাজী নজরন্ল ইসলাম এভিনিউ, কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫ | ০-0201] ; 18602100)9171-819.070 
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মর চিরায়ত রস|| 


আ্যাডভেঞ্চার অব ব্যারন মুনহাউজেন 


আজ থেকে পৌনে ৩০০ বছর আগে জার্মানির বোডেনভেরডের শহরে ব্যারন মুনহাউজেন (১১.৫.১৭২০-২২.২.১৭৯৭) নামে এক সস্বান্ত জমিদার 
বাস করতেন। তিনি ভার জীবনের একটা সময় রাশিয়ায় সামরিক বাহিনীতে ছিলেন। দেশে ফিরে তিনি বন্ধুদের তার জীবনের চমৎকার সব উট 
গল্প বলে আমোদিত করতেন । তার সমসাময়িক লেখক, রস্ডল্ফ এরিখ রাসপে এই গল্পগুলো সংগ্রহ করেন এবং ১৭৮৬ সালে একটি বই লেখেন। 
সেহ থেকে ২০০ বছর ধরে সারা বিশ্বের অগণিত ছেলেমেয়ের আনন্দের খোরাক হিসেবে চলে আসছে জ্যাডতেঞ্গরস অব ব্যারন মৃনহাউজেন। 
সেখান থেকেই আজ একটি গল্প ছাপা হলো 


ছাদে ঝুলছে ঘোড়া 


রম্ডল্ক এরিখ রাসপে 
আছি ঘোড়া ডে রাশিয়া যাচ্ছিলাম । 
সময়টা ছিল শীতকাল । প্রবল তুষার 
পড়ছিল। চলতে চলতে আমার ঘোড়াটি এত 
ক্লান্ত হয়ে গেল যে বেচারা হৌচট খেতে লাগল। 
সেই সঙ্গে আমারও প্রচণ্ড ঘুম পেতে লাগল । 
আমার এত ক্লান্তি লাগছিল যে ঘোড়ার পিঠ 
থেকে আমার পড়ে যাওয়ার উপক্রম হচ্ছিল। 
কোথাও থেমে বিশ্রাম নেওয়ার দরকার ছিল। 
কিন্ত আমি বৃথাই রাত কাটানোর মতো আশ্রয় 
খুজছিলাম। পথে একটি বাড়িও আমার নজরে 
পড়েনি। কী আর করা, বাধ্য হয়ে খোলা 
মলে ক 


একটি খামের রাস্তায় শুয়ে আছি। ঠিক গ্রাম নয়, 
শহরও বলা চলে 

চারুদিকে শুধু বাড়ি আর বাড়ি। ব্যাপার কী? এ 
আমি কোথায় এলাম? 

ঘরবাড়ি উদয় হলো কোথেকে? আর আমার 
ঘোড়াটাই বা গেল কোথায়? 


পড়ে বাতাসের বেগে সামনে ছুটতে থাকি। 
অনুবাদ : মৃধা সাবির 


টি ]| 
বাঙালির যদি সর্বজনীন পছন্দের কোনো তালিকা করা হয়, তার শুরুর দিকেই নিশ্চিত থাকবে 'নিজের পায়ে কুড়াল 
মারা' ৷ নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গ করার স্বভাবটা তো প্রাত্যহিক কর্মেরই অংশ। বাঙালির এই স্বভাব নজর 
এড়ায়নি এমনকি রবীন্দ্রনাথেরও | লিখেছেন কবিগুরু, "বাঙালি অনাহারে ঘরে 
03151015100 চাটি গডিযা মরবে তথাপি আহার, অন্বেষণ করিবে না" 


ডি 
এই যেমন পশ্চিমা আর বাঙালির স্বভাবের মাঝখানে ফারাক সমুদ্রসম 


পশ্চিমারা “কম কথা, বেশি কাজ' নীতিতে বিশ্বাসী, বাঙালি তার ঠিক বিপরীত-_তার পছন্দ “বেশি কথা, কম কাজ' । 
পশ্চিমারা সচরাচর আত্মুসমালোচনায় অভ্যস্থ, অন্যদিকে বাঙালি খেয়ে না, খেয়ে ব্যস্ত থাকে অন্যের ছিদ্রান্েণে। এ 
রকম হাজারো অমিল পশ্চিমা বনাম বাঙালির স্বভাবে। সেখান থেকেই কিছু নমুনা হাজির করা হলো এখানে । 


1009115116801191.00থ 


ফিউশন রহমান 
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আসিফ মাশফিকুজ সালেহিন 


ভূমিকম্পের সময় যা যা করণীয়_ 
১. প্রথমেই একটা দৌড়... (আপনার 
কম্পিউটারের দিকে) 


২. তারপর কম্পিউটার অন করুন 
৩. তারপর ফেসবুকে লগ-ইন করুন 
৪. তারপর ফেসবুকে দিন 
01১10 ০810101916 অথবা ওমাগো 
এমন পেরে 

৫. কিছুক্ষণ কমেন্ট আর লাইকের 
জন্য অপেক্ষা করুন 

৬, এবার লগ আউট করে 70 শাট 


হাসান 
বাংলাদেশকে আবার কে ০৪1] করল? 
৬18২0 [0006-এ যে 1718 
197৩? হলো! 


ব্বায় 

ও দেখি মিস কল মারে! 
পুরা কল দিলে তো আজ এই জীবন 
থেকে লগ আউট হয়ে যেতাম! 


নড়ে ক্যান! 


এখন 
এই অতিপ্রাকৃত ক্ষমতা কোনোত্রাবে 
কাজে লাগানো যায় কি না, এ বিষয়ে 


পেছনের ঝাড়বাতিটা পেন্ুলামের মতো 
দুলতেছে! আমি উঠে বললাম, চলো । সে 
বলে, আরে বসো তো, আমার শর্মা শেষ 
হয় নাই, কিচ্ছু হবে না! 

যে তেলাপোকা দেইখা ভয়ে চিল্লাইয়া 
বাড়ি মাথায় তোলে, ১৮ তলা বিল্ডিং তার 


হলেও টয়লেট থেকে বের হয়ে যাইস। 
নইলে, যা কন্ডিশন, ওপরের কমোড 

মাথায় পড়তে পারে। তখন না মরলেও 
জনসম্মুখে মুখ আর দেখাতে পারবি না। 


রাহাত রহমান 
৬.৮ কি জোরালো ? ক্ষয়ক্ষতির 
কোনো খবর তো পেলাম না। তাহলে কি 


মাইর চেনেন, মাইরের ওপর 
নাই 


ভূমিকম্পে সারা দেশ কাপলেও বিটিভি 
বলের প্রধান সংবাদ ছিল, ১১ 
দিনের সফরে যুক্তরাষ্ট্র গেলেন 
প্রধানমন্ত্রী 

দেশ জাহান্নামে যাক, সেটা মুখ্য নয়, 
প্রধানমন্ত্রী কোথায় গেলেন সেটাই মুখ্য । 


এখন রাস্তায়। মানুষের কারণে রাস্তায় 
জ্যাম হয়ে গেছে। মানুষে গিজগিজ 
করছে। 


বাঞাওা110 088 10) 01016,80.700,161... 
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রস+আলো এ. 


রাকিব কিশোর 


বর্তমানে ভূমিকম্পের ভয়ে ভীত 
সবাই। ভূমিকম্প হলেই ভানগণের 
মধ্যে আতঙ্ক বেড়ে যায় । ভয়ের 
আতিশয্যে অনেকেই উদ্ভ্রান্তের 


কিছু স্বাস্থ্যবান লোক ভাড়া করুন। এরা 

আপনার বাড়িতে বা জমিতে দাড়িয়ে সাধারণত তীব্র শীত লাগলে কীপাকীপি 
থাকবে। এতে করে তাদের ওজনে মাটি বেড়ে যায়। কাজেই মাটি কাপ্লেই, 
আর কীপবে না। জাপানি সুমো কুত্তিগীর তাকে লেপ, কীথা, কম্ধল-জাতীয় গরম 
হলে ভালো হয়। কাপড় দিয়ে জড়িয়ে দিন। 


'মাইরকে ভূতেও ভয় পায়। কাজেই ভূমিকম্পের সময় শক্ত একটা লাঠি নিয়ে মাটির 
ওপরে_ ঘোরাফেরা করম্ন। যে জায়গাটা কেপে উঠবে, সেখানেই কষে বাড়ি মারবেন। 
দু-চারটা বাড়ি খেলেই ভয়ের চোটে মাটির কীপাকীপি থেমে যাবে। 


নড়াচড়া করবে না। 

ঘুম এসে যায় এমন কোনো সংগীত 
মার্টির আশপাশে বাজাতে থাকুন। এতে 
করে মাটি জেগে উঠলেও গান শুনে 


ঢালতে থাকুন। একদময় না একসময় 
কীপুনি থেমে যাবে। 
র বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দিন। 


বাড়ির বা জমির চারপাশে ১৪৪ ধারা জারি করে সাইনবোর্ড লাগিয়ে কারফিউ 
ঘোষণা করে দিন। সব ধরনের নড়াচড়া নিষিদ্ধ। 


জবা াতে দের ভিতরে 
আগুন জ্বলছে। ভাঙার মতো 

নেই। সেদিকে তাকিয়ে ভূমিকম্প 
বেকুবের মতো কিছুক্ষণ চেয়ে থাকবে, 
তারপর চলে যাবে। 


রাভিবৃতুর জাম্প সর হিসি সুরত 


দিয়েই আসুক না কেন, ধরা তাকে পড়তেই হবে । আপনার 


নিরাপদ। 


থাকবে 


একচুলও নড়াচড়া করতে না পারে। 


পরীক্ষার 'টেকি' যেমন স্বর্গে গেলেও ধান ভানে, তেমনি 
রী *২ আমাদের দেশের 'রাজনীতিবিদেরা' তাদের এতিহাসিক 
তে কিছু বুলি সব জায়গাতেই প্রকাশ করার চেষ্টা করেন। 
তু 
৩ 


ছাত্রলীগের উত্তর 
হৈমন্তী একটি চমৎকার ছোটগরন্স। রাজনীতি 
নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম বিধায় গল্পটি পড়া হয়ে 
ওঠেনি! তবে গল্পের নামকরণ প্রসঙ্গে বলতে 
হয়, নামকরণটি মোটেও সার্থক হয়নি। জাতির 
১ নাম এখানে দা 
। আমার : কোনে 
স্বাধীনতাবিরোধী শব্তি ছারা এ গল্পটি রচিত 
র আমাদের 
| তাই এ নাম 'গণত। 
রা নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া" করা 


ছাত্রদলের উত্তর 
এই সরকারের দুশাসনে জনগণ আজ অতিষ্ঠ । 
তাদের অত্যাচারে মানুষ পালানোর পথ খুঁজে 


থাকলে খুব শিগগির দেশের প্রতিটি মানুষকে 
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১৮ সেন্টেম্বর ২০১১। 


য়াশাত, । 
বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা হব হব করছে। 
প্রাইভেট টিচারের কাছ থেকে ফিরে এসে ধপ করে বিছানায় 


নোমান এক থালা ভাত নিয়ে খেতে বসেছে । দুপুরে খাওয়ার পর 
এখন আবার খিদে লেগেছে! ভাত তার খুব প্রিয়! তাই ভাত- 
তরকারি নিয়ে টো 


এত দিনের ধরে রাখা প্রাইভেট অবশেষে চলে গলে! 
ছাত্রীর কে ছিল্‌, 1115710151910108-এর মানে কী। 
টা শিখিয়ে দিয়েছিল এর নে টমেযোটধনিডে দাড়িয়ে 

॥ 
তাতেই চাকরিটা চলে গেল! 


এল ওর-_ বদনা কেন নাড়ে 

শিলার মুখে লিপস্টিক লেপটে গেল । রাগে-দুঃখে ধাকাকারীকে 
কিছু বলতে গেল শিলা । 

অবাক হয়ে লক্ষ করল, আশপাশে কেউ নেই। ভয়ে তার হাত 
থেকে দামি লিপস্টিক গেল পড়ে । গড়াতে গড়াতে ঢুকে গেল 


লে ধাকা 
আর গুনগুন করছিল;_-সেদিন দুজনে দুলেছিন বনে... । 
কোনো কিছু বুঝে ওঠার জাগেই ধপাস করে চেয়ারসমেত 
মিবেতে গউল। রেখে উদ ও। কে এমন করে ওকে ফেলে 
! 


নাতাশা ঘুমন্ত অবস্থায়ই মেঝেতে পড়ল। তার ঘুম ভাঙল না। 

57155 274 
[ৎ কোনো কিছু বোঝার আগেই চুইয়ে 

আকা বালিতে পা পিছলে বলাম রে দেঝোতে বলে পলা 

পা। 

সন্ধ্যা ৬.৪২ মিনিট ১০ সেকেন্ড। 

বাথরুম থেকে বের হয়ে আরমান দেখল তার আম্মা টিভিটা শক্ত 

করে চেপে ধরে আছেন। বাব্বাহ্‌! এত জোরে লাথি মারলাম যে 


টিভিটাই পড়ে যাচ্ছিল! ী 
উকিল! তাড়াতাড়ি নিছে যা? নোমানের আাবাটেটিয়ে 


সবাই ভূমিকম্পের কথা বলাবলি করতে শুরু করল 
নোনতা অসম তাও বডি দিযে তু 
করে । 


নু 
বু 


তার দুচোখে এখনো ঘুম লেগে আছে। ওদের দেখে মনিরা 
বলল, “জানিস, ঘুম ভেঙে দেখি কে যেন আমার মোবাইলে 
মেসেজ ভূমিকম্প এসেছে । কোথায় ভূমিকম্প? 
তোরা দেখেছিস?" 

মুচকি, হাসল আমেনা, “ভূমিকম্প তে। নিচে। যা গিয়ে দেখে 
আয়।' 


'নাতাশা কই?" শিলা চেচিয়ে উঠল। 
'তাই তো! নিচে আমাদের সঙ্গে তো ছিল না!” শাম্মী ব্লল। 
পাশের রুমে খোজ নিতে গেল তিন বান্ধবী । নাহ! কেউ দেখেনি 
নাতাশৃকে! যেন হাওয়া হয়ে গেছে মানুষটা! 
রুমে ফিরে তিনজন হাউমাউ করে কাদতে শুরু করে দিল। একে 
তো ভূমিকম্পের আতঙ্ক, তারপর রুমমেটের মিসিং ওদের আরও 
তষ্টিত করে তুলল। তিনজুনের কান্না শুনে পাশের রুম 
থেকেও দুজন এসে কাদতে শুরু করল ওদের সঙ্গে। 
তখনি বিছানার নিচ থেকে বের হয়ে হাই তুলল নাতাশা । তার 
সাদার 
হলো, তোরা কাদছিস্‌ কেন?' নাতাশা জানতে চাইল! 
ভূত দেখার মতো চমকে উঠল পাঁচজন। চেচিয়ে উঠল শাম্মী । 
জি 2 
হলো ৷ পিড়িতে হুড়মুড় করে নামার শব্দে আর ওদের 
উতারাউিচারাচতে সব মেয়ে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে আবার নিচে 
নেমে এল। 
আরেকবার ভূমিকম্পের মহড়া হয়ে গেল! 
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আমরা সাধারণত যা দেখে অভ্যস্ত, সব সময় যে কেবল তা-ই 
ঘটবে, এমন কোনো কথা নেই। ব্যতিক্রম কিছুও ঘটতে পারে। 
কয়েকটি নমুনা পেশ করছেন ইকবাল খন্দকার আকা শিখা 


সাধারণত বড়রা ছোটদের গায়ে হাত তোলে । তবে মাঝেমধ্যে 
ছোটরাও বড়দের গায়ে হাত তুলতে পারে । যেমন 


আমরা চিরুনি অভিযানের সঙ্গে পরিচিত । তবে মাঝেমধ্যে 
চিরুনি অভিযানের পরিবর্তে আয়না অভিযান চলতে পারে-_ 


"হায় রে কপাল মন্দ, চোখ থাকিতে অন্ধ । সাধারণত কপাল 
হয় । তবে মাঝেমধ্যে জরিমানা না দিলেও চলে_ মন্দ হলে আমরা চোখ থাকতে অন্ধ হই। তবে মাঝেমধ্যে 
কপাল মন্দ না হলেও আমরা অন্ধ হতে পারি__ 


“কানে সমস্যা" কথাটা শুনলেই আমরা বলি, কানের ডাক্তারের কাছে যাও। তবে মাঝেমধ্যে অন্য কোথাও যাওয়ার 
কথাও বলা হতে পারে_ 


২৬ সেপ্টে্র ২০: 


নি 
স্ঠ 
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কবি ী 
ম্যান সাহেবের সঙ্গে কথা হয়েছে । যা হয়েছে এর টে দরকার 


নাই লোকটা এমনিতে লো একট কানে বশ ড়া 


করব না। সামান্য গ্রাম্য সালিস, নিশ্চয় আদালতের মী বি বসবে না। 


রি ী চামচ দিয়ে চায়নিজ খাওয়ানোর মজা টের পাবে । পুরো গ্রামে এবার 


তাক লাগিয়ে দেব। সাহস কত, আমার সঙ্গে মামদোবাজি! গ্রামজুড়ে 


শ্হ দর বসয়েছি, বাছাধন পালাবে কোথায়? বাড়ি আয়, 


বসে পান্তা-ইলিশ খাবি! 
ইতি তোর মামা 
রন প্রিয় রর ভি. 
এ রসচিঠি-৭৩ : উত্তর তা চির ভিন 
প্রিয় বেলাল, ও আসবাবপত্রের অংশের 
তুই একটা ঠেলাপাড়ি নিয়ে রাস্তায় অর্থনীতিতে অনার্স করেছিস, পাঠিয়ে 
উই রি বেসে নানার হু ইনি নে 
নেই। তোদের মতো ছাত্রদের এক করে রিসাইকেল বিনে ফেলে রাখা উচিত। ভিজ 
আরে বেকুব, একটা রিকশাওয়ালাও মাইক্রোইকোনমিক্স বোঝে । শোন, আমার উত্তরদাতার প্রত্যেককে 
মতো ট্রেনার থাকতে এত ভাবার কী আছে? একদিন আমার বাসভবনে চলে আয়, দেওয়া হবে ৩০০ টাকার 
775 প্রাইজবন্ড। পাঠানোর শেষ 
। এসে দেখে যেতে পারিস, তবে চাকরির জন্য ভ্যানভ্যান করলে কিন্তু তারিখ ৬ অক্টোবর। 
85519/599 ইতি তোর বোন খামের ওপর লিখতে হবে 
বেবি রসচিঠি-৭৪, রস+আলো, 
'রসচিঠি-৭৩ : বিজয়ী প্রথম আলো, সিএ ভবন, 
আবদুল বারী, বায়তুল আলম (২য় তলা), রোড ৩, নূরীয়া মাদ্রাসা, ফয়েস লেক, চট্টগ্রাম। ১০০ কাজী 
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হর 
া 
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যে সমস্যাগুলো সমাধানের রস্+জালে প্রায়ই পাঠকদের লোখা নিয়ে বের করে 


টা যাবে দ্র হনে 

লেখা পাঠকসংখ্যা বের হতে ছে হয় সপ্তাহের পর 

জন্য রস+আলে সনতাহ। পাঠকদের দাবির মুখেও বের হয় নাতা। বেরহয় 
অনেক দিন পরে, হঠাৎ করে। এই পাঠকসংখ্যা কেন বের হয়? 


পাঠকসংখ্যা বের করে বিতর করণ? গবেষণা করে জানাচ্ছেন আলিম আল রাজি 


সমস্যা 

রস+আলো বিভাগীয় সম্পাদক চলে গেছেন দেশের বাইরে ॥ দেশে থাকতেই তিনি বিরাট ফাকিবাজ। বিদেশ গিয়ে 
একেবারেই ভুলে গেলেন রস+আলো ও তীর লাখ লাখ পাঠকের বথা। বিভাগীয় সম্পাদকের অনুপস্থিতিতে 
নিয়মিত লেখকেরা ফাকি দেওয়া শুরু করলেন। কেউই লেখা-আকা জমা দিলেন না লময়মতো। এদিকে, সোমবার 
প্রায় এসেই গেল। বিরাট সমস্যা! এখন পাঠকদের কী দেওয়া হবে? 

সমাধান : পাঠকদের লেখা দিয়ে বের করা হলো একটি পাঠকসংখ্যা। 


সমস্যা 

রস+আলোর নিয়মিত লেখকেরা ফীকিবাজির জন্য বিখ্যাত। এঁরা সুযোগ পেলেই পল্টি মারেন। বিভাগীয় 
সম্পাদূকের চোখরাঙানি দেখে মোটামুটি লাইনে থাকেন সবাই। কিন্তু মাঝেমধ্যে সেই চোখরাঙানিতেও কাজ হয় 
না। হঠাৎ হঠাৎ লেখা জমা না দিয়ে হাওয়া হয়ে যান কেউ কেউ। বিভাগীয় সম্পাদকের তখন মাথা গরম। ফোন 


করেন লেখককে_ 

ওই মিয়া, কই আপনি? 

_এই তো, বস। অফিসের পাশেই । 

য়া াে। আমি তো.কবেই লেখ নখে রেখেছি একা দয় যাচ্ছি 

_ ইয়ে...মানে। আমি তো লেখা । এক্ষুনি এসে লেখা । 

বলা বাহুল্য, লেখক আর লেখা জমা দেন না। বিভাগীয় সম্পাদকের তখন মাথায় হাত। পাঠকের কাছে কী যাবে? 
সমাধান : বের করে দাও একটা পাঠকসংখ্যা। 


সমস্যা 

বিভাগীয় সম্পাদক মহোদয় অত্যন্ত তথ্য ও প্রযুক্তিস্চেতন মানুষ । দেশ-বিদেশের ফিমেল ফ্যানদের সঙ্গে তার 
সার্বক্ষণিক যোগাযোগ । এ জন্য তাকে প্রায় সারা দিনই ফেসবুক খুলে বসে থাকতে দেখা যায়। অফিসের স্ময় 
দীর্ঘক্ষণ চ্যাট করতে করতে আসল কাজের কথাই ভূলে যান । একেবারে শেষের দিকে এসে মনে পড়ে-_খাইছে 
রে! রস+আলোই_তো রেডি করা হয়নি। এখন কী হবে! টেনশনে তার্‌ সারা শরীর ঘামতে থাকে। 

সমাধান : এই জটিল সমস্যার সমাধান করতে তিনি পাঠকদের লেখা দিয়ে বের করে ফেলেন একটি পাঠকসংখ্যা। 


সমস্যা 
আমাদের এই প্রিয় বঙ্গদেশে খালি দুঃসংবাদ আর দুঃসংবাদ । এত দুঃসংবাদের ভিড়েও রস+আলোর আইডিয়াবাজরা 
খ্রি সপ্তাহে পাঠকের জন্য খুঁজে বের করে আনেন মজার সব লেখা । কিন্তু বিধির বড়ই নির্মম । মাঝে মাঝে 
তারা কোনো আইডিয়াই খুজে পান না। আইডিয়াবাজ, কার্টুনিস্টরা বসে মাথা টুলকান, চল ছেঁড়েন, কাপের পর 
কাপূ চা খান। কিন্তু আইডিয়া আর আসে না। এই আইড়িয়াশূন্য অবস্থা বিভাগীয় সম্পাদকের জন্য এক 

ধকেত। তিনি ভেবে পান না, পরের সোমবার কী দেবেন! 
সমাধান : এই সমস্যার সমাধানও সহজ । প্াণাপ্য় পাঠকদের লেখা দিয়ে তিনি বের করে ফেলেন একটি 
পাঠকসংখ্যা। 


সমস্যা 
রস+আলোর আইডিয়াবাজরা সারা রাত না ঘুমিয়ে খুঁটে খুঁটে আইডিয়া বের করেন। দেশ, সমাজ অর্থনীতি, 
মানলো ইডি আরা তলা মিনি বররন দানি 
বিভাগীয় সম্পাদকের সব খারাপ সিনড্রোম চলে আসে (নিন্দুকেরা বূলেন, স্ত্রীর ঝাড়ি খাওয়ার পর তার এই সুমস্যা 
বেশি হয়)। তার কাছে কোনো আইডিয়াই আর ভালো লাগে না। তিনি লেখা দেখে মুখ কুঁচকে বলেন, “ওই মিয়া, 
কী লিখছেন? এইখানে তো মজা খুইজা পাই না!" 

মুখ কালো করে প্রস্থান করেন। কিন্তু বিভাগীয় সম্পাদক তখন কী করবেন? লেখা তো পছন্দ হলো 
না। রস+আলোতে যাবে কী? 
সমাধান : বিভাগীয় সম্পাদক পাঠকদের সম্মানে বের করে ফেললেন একটা পাঠকসংখ্যা। পাঠক খুশি, বিভাগীয় 
সম্পাদকও। 


রস+আলো 4% ২৬ সেনের ২০১১ 


বলুন তো আজকাল মিষ্টি কথায় 
1 কাজ হয় না কেন? 
মো. হাসান 

নতুন উপশহর, যশোর 

ভেজাল তো! 


একজনকে হাই তুলতে দেখে 
অন্যজন হাই তোলে কেন? 
মেরিনা ইয়াসমিন 


অন্যের দুঃখে হায় হায় করে 
ওঠে আর কি! 


সংসার সুখের হয় রমণীর গুণে 


আমরা কবে “ডিজিটাল 


আর দেশ সুখের হয়...? | বাংলাদেশ' দেখতে পাব? ] 
রহমান এস এম শাহীন 
নওদাপাড়া, ৫০১১ ফুলবাড়ি, নহাটা, মাগুরা 
রমণীর গুণে এই নামের কোনো ডিজিটাল 
দহ নো ] মুভি মুক্তি পাওয়ার পর ] 
ইস! এত সুন্দর বাংলাদেশ... বাড়া ভাতে ছাই দিলে কী হয়? 
রোকেয়া বেগম 
জিনিয়া রশিদ রূপতলী, বরিশাল 
আশ্রাবাদ, চট্টগ্রাম 
ভালো না বেনে করলাম শেষ। ভাতে ছাই দিচ্ছেন তার ওপর! 


সবজান্তাকে প্রশ্ন পাঠাতে পোস্টকার্ডের ওপর লিখুন : 
সবজান্তা সমীপেষু, রস+আলো, প্রথম আলো, সিএ 
তবন, ১০০ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, 
কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫ । 


পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। 


কথা না। 


আমার ধারণা, রসবোধ, 
এতটাই প্রখর যে তা রস+আলোর, 


কোনো বলে দেবেন? 


আতিউর রহমান 
উন্ভিদবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা কলেজ 
(লেখক হওয়ার শর্টকাট কোনো 


পদ্ধতি থাকলে আমি নিজেই কৰে 
লেখক হয়ে যেতাম! রস+আলো 


ফেসবুক থেকে 


সমস্যা ও সমাধান 
আলেক্সান্দর শ্িদ 


আমদের দেশে ৫৩ শতাংশ নারী 
আর ৪৭ শতাংশ পুরুস্ঘ। এখন 
দেখা যাক, শুকনো এই পরিসংখ্যান্রে 
পেছনে কী সত্য নৃকিয়ে আছে! সত্যটা 
মধ্যে কেবল ৪৭ 


জন্মহার নিয়ন্ত্র সম্ভব নয়। অতিরিক্ত 
লোকজন ধ্বংস করাও হবে অমানবিক। 
এখন উপায় একটাই ৪৭ জন পুর 
মধ্যে ছয়জনের শুধু ্ত্রী নয়, ও 
থাকতে হবে। 
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তবে আরেকটা বিষয়ও বিবেচনায় নিতে 
হবে। পুরবদের অর্ধেকই এত বেশি 
মেয়েদের 


নিয়ে চিন্তা করার সময় কোথায় তাদের? 
অতএব, তারাও হিসাব থেকে বাদ পড়ে 
যাচ্ছে। অন্যদিকে, অনেক চালাক-চতুর, 
চটপটে সেয়ে স্বামীর পাশাপাশি এটা 


পাশি 
প্রেমিকা জুটিয়ে নেওয়া। এই শর্ত 
অনিবার্ধভাবে পালন করা হলেই শুধু 
টু মাপের ব্ভান! উিমে 
] 
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তাপমাত্রা : রুশ ও অন্য জাতিরা 


+১০ : আমেরিকানরা ঠাণ্ডায় কাপে, রুশরা তাদের বাগান- 
বাড়িতে শসা-টমেটোর চাষ শুরু করে। 
+১ ৫ ইতাণীয়দের গাড়ি স্টার্ট নেয় না, রুশরা জানালার 


কাচ নামিয়ে গাড়ি 


য় চালায়। 
০... : আমেরিকায় পানি জমে যায়, রাশিয়ায় পানি ঘন হয়ে 


করতে যায় বনে। 


-৪২. : ইউরোপে যানবাহন চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ, রুশরা পথে 


আইসক্রিম খায়। 


রস+আলো 44 ২৬ সেপ্টেম্বর ২০১১ 


